
মুয়ািবয়ার েখলাফত ও রাজতন্ত্েরর উত্থান
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আিমরুল মু’িমনীন হযরত ইমাম আলী (আ.)-এর শাহাদেতর পর তার ‘ওিসয়ত’ (উইল) এবং জনগেণর ‘বাইয়ােতর’ (আনুগত্য জ্ঞাপন)
মাধ্যেম হযরত ইমাম হাসান (আ.) পরবর্তী খিলফা িহেসেব িনর্বািচত হন। বারজন ইমােমর অনুসারী শীয়ােদর মেত হযরত

ইমাম হাসান (আ.) িছেলন দ্িবতীয় ইমাম।

ওিদেক মুয়ািবয়াও এ ব্যাপাের চুপ কের বেস থােকনিন। মুয়ািবয়া,  হযরত ইমাম হাসান (আ.)-এর িবরুদ্েধ তদািনন্তন
েখলাফেতর রাজধানী ইরােকর িদেক েসনা অিভযান পিরচালনা করেলন। িবিভন্ন ধরেণর ষড়যন্ত্র ও ইমাম হাসান (আ.)-এর
সমর্থেক ও েসনাপিতেদর িবপুল পিরমাণ ঘষু প্রদােনর মাধ্যেম মুয়ািবয়া তােদরেক দূর্নীিতর সমুদ্ের ভািসেয় েদন।
এর  ফেল  হযরত  ইমাম  হাসান  (আ.)  মুয়ািবয়ার  সােথ  সন্িধ  চুক্িতেত  বাধ্য  হন।  চুক্িত  অনুসাের  েখলাফেতর  ক্ষমতা
মুয়ািবয়ার কােছ এই শর্েত হস্তান্তর করা হয় েয, মুয়ািবয়ার মৃত্যুর পর েখলাফত পুনরায় ইমাম হাসান (আ.)-এর কােছ
হস্তান্তর  করা  হেব।  আর  তারা  ইমাম  আলী  (আ.)  ও  ইমাম  হাসান  (আ.)-এর  অনুসারীেদরেক  উৎপীড়ন  করেবন  না।  এভােবই

েখলাফেতর েকন্দ্রীয় ক্ষমতা মুয়ািবয়ার কােছ হস্তান্তিরত হয়।১

িহজরী  ৪০  সেন  মুয়ািবয়া  েখলাফেতর  েকন্দ্রীয়  ক্ষমতা  লাভ  করার  পর  পরই  ইরােক  এেস  জনগেণর  উদ্েদশ্েযএকিট
বক্তৃতা েদয়। ঐ বক্তৃতায় িতিন জনগেণর প্রিত হুিশয়ারী উচ্চারণ কের বেলনঃ আিম নামায েরাযার জন্েয েতামােদর
িবরুদ্েধ যুদ্ধ কিরিন। বরং আিম েতামােদর শাসন ক্ষমতা দখল করার জন্েয যুদ্ধ কেরিছ এবং েশষপর্যন্ত আিম তা
লাভও কেরিছ !!2 মুয়ািবয়া আেরা ব্যক্ত কের : হাসােনর সােথ েয মর্েম আিম চুক্িত সাক্ষর কেরিছলাম, তা আিম বািতল

বেল েঘাষণা করিছ এবং ঐ চুক্িত আিম পদদিলত করলাম!!3

মুয়ািবয়া তার েসই বক্তব্েযর মাধ্যেম ধর্ম েথেক রাজনীত্িরক পৃথক করার আভাস েদয়। উক্ত বক্তব্েয আেরা ইঙ্িগত
েদয় েয, ধর্মীয় নীিতমালার ক্েষত্ের েকান প্রকার প্রিতশ্রুিত েদয়া হেব না এবং রাষ্টীয় ক্ষমতা িটিকেয় রাখার
স্বার্েথ িতিন সর্বশক্িত িনেয়াগ করেবন। আর এটা খুবই স্পষ্ট েয, এ জাতীয় রাজৈনিতক পদ্ধিত আেদৗ েকান ইসলামী
েখলাফত  বা  রাসূল  (সা.)-এর  উত্তরািধকারী  প্রশাসন  িছল  না।  বরং  ওটা  (মুয়ািবয়া  প্রশাসন)  িছল  সম্পূর্ণ
রাজতান্ত্িরক  প্রশাসন।  এ  জন্েয  যখন  েকউ  তার  (মুয়ািবয়া)  সাক্ষােত  আসেতা  তখন  ঐ  ব্যক্িতেক  (মুয়ািবয়ােক)
বাদশাহী  পদ্ধিতেত  সালাম  িদেত  হত।৪  এমন  িক  স্বয়ং  মুয়ািবয়াও  িবেশষ  ৈবঠকগুেলােত  িনেজেক  রাজা  বা  বাদশাহ্
িহেসেব পিরিচত করেতন।৫ অবশ্য জনসমক্েষ িতিন িনেজেক ইসলামী খিলফা উপািধেত ভূিষত করেতন। অবশ্য েযসব প্রশাসন
ব্যবস্থার িভত্িত েকবল স্েবচ্ছাচারীতার উপর প্রিতষ্িঠত েসসকল প্রশাসন ব্যবস্থা সাধারণত রাজতন্ত্েরর জনক।

আর েশষপর্যন্ত মুয়ািবয়াও তার হৃদেয় লািলত আকাংখা বাস্তবািয়ত কেরন।

মৃত্যুর  পূর্েব  িতিন  তার  যুবক  পুত্র  ইয়ািযদেক  রাষ্টীয়  ক্ষমতার  উত্তরািধকার  অর্পণ  কেরন।৬  চািরত্িরক  িদক
েথেক  ইয়ািযদ  িছল  লম্পট  ও  অৈনসলামী  ব্যক্িতত্েবর  আিধকারী।  এই  ইয়ািযদই  ইিতহােস  অেনক  লজ্জাষ্কর  ঘটনার
সূত্রপাত  কের।  মুয়ািবয়া  তার  পূর্ববতী  বক্তব্েয  ইঙ্িগত  কেরন  েয,  েকানক্রেমই  িতিন  েখলাফেতর  ক্ষমতা  ইমাম
হাসান  (আ.)-এর  কােছ  হস্তান্তিরত  হেত  িদেবন  না।  কারণ,  তার  পরবর্তী  েখলাফেতর  ব্যাপাের  িভন্ন  িচন্তা  েপাষণ



করেতন। েয িচন্তার ফলশ্রুিতেত িতিন হযরত ইমাম হাসান (আ.)-েক িবষ প্রেয়ােগর মাধ্যেম শহীদ কেরন।৭ এভােবই িতিন
স্বীয়  পুত্র  ইয়ািযেদর  রাষ্টীয়  ক্ষমতা  লােভর  পথেক  কন্টকমুক্ত  কেরন।  ইমাম  হাসান  (আ.)-এর  সােথ  সম্পািদত
চুক্িত বািতেলর েঘাষণার মাধ্যেম মুয়ািবয়া সবাইেক এটাই বুিঝেয় িদেয়িছেলন েয পিবত্র আহেল বাইেতর (নবীবংশ)
অনুসারী শীয়ােদরেক িতিন কখনও শান্ত্ির ও  িনরাপেদ বাস করেত েদেবন না েয তারা (শীয়া)  তােদর িনজস্ব ধর্মীয়
কর্মকান্ড  পূর্েবর  মতই  চািলেয়  যােব।  আর  এ  িবষয়িট  িতিন  কেঠারভােব  বাস্তবািয়ত  কেরন।৮  িতিন  প্রকাশ্যভােব
েঘাষণা েদন : ‘েয ব্যক্িত পিবত্র আহেল বাইেতর ফিযলত বা গুরুত্ব ও মহত্ত্ব সম্পর্েক েকান হাদীস বর্ণনা করেব,
তার জান-মাল বা সম্মােনর িনরাপত্তা বলেত িকছুই থাকেব না’।৯ এর পাশাপািশ আেরা েঘাষণা েদন, ‘েয ব্যক্িত েকান
সাহাবী  বা  খিলফার  মহত্ব  ও  পদ  মর্যাদার  ব্যাপাের  েকান  হাদীস  বর্ণনা  করেব,  তােক  িবপলু  ভােব  পুরস্কৃত  করা
হেব’। এ েঘাষণার পিরণিতেত উক্ত িবষেয়র উপর অসংখ্য বােনায়াট ও জাল হাদীস সৃষ্িট হয়।১০ মুয়ািবয়া আেরা েঘাষণা
েদয়  েয,  রাষ্ট্েরর  সকল  মসিজেদর  িমম্বারগুেলােত  বক্তারা  েযন  িনয়িমত  ভােব  হযরত  ইমাম  আলী  (আ.)-এর  িবরুদ্েধ
গািল েদয় ও কুৎসা রটনা কের। (এই েঘাষণার বাস্তবায়ন খিলফা ওমর িবন আব্দুল আিজেজর {িহঃ -৯৯-িহঃ-১০১} পূর্ব
পর্যন্ত অব্যাহত িছল)।  মুয়ািবয়ার সহকারীেদর মধ্েয রাসূল (সা.)-এর েবশ িকছু সাহাবীও িছেলন। মুয়ািবয়া তার
ঐসব সাহাবী ও সহকারীেদর সহেযািগতায় হযরত আলী (আ.)-এর অনুসারী অসংখ্য শীয়ােক হত্যা কের। এমন িক এসব িনহতেদর
অেনেকর কর্িতত মস্তক িবিভন্ন শহের গণপ্রদর্শেনর জন্েয প্রদক্িষন করােনা হত। সর্বত্র শীয়ােদরেক হযরত আলী
(আ.)-এর িবরুদ্েধ কুৎসা রটনা বা অকথ্য ভাষা ব্যাবহার করেত বাধ্য করা হত। আর েয েকউ এ আেদশ লংঘন করত, তােকই

হত্যা করা হত।১১

শীয়ােদর দূর্েযাগপূর্ণ ও কিঠনতম িদনগুেলা

মুয়ািবয়ার দীর্ঘ িবশ বছেরর শাসনকালই শীয়ােদর ইিতহােসর দূর্েযাগপূর্ণ ও কিঠনতম িদন িছল। ঐ সময় িনরাপত্তা
বলেত শীয়ােদর িকছুই িছল না। শীয়ােদর অিধকাংশই িছল সর্বজন পিরিচত ও জনসমক্েষ িচহ্িনত ব্যক্িতত্ব। শীয়ােদর
দু’জন  ইমাম  [ইমাম  হাসান  (আ.)  ও  ইমাম  হুসাইন  (আ.)]  স্বয়ং  মুয়ািবয়ার  শাসনামেল  জীবন  যাপন  কেরেছন।  ইসলামী
রাষ্ট্ের এেহন অরাজক পিরস্িথিত পিরবর্তেনর সামান্যতম সুেযাগও তােদর িছল না। এমন িক তৃতীয় ইমাম [হযরত ইমাম
হুসাইন  (আ.)],  িযিন  ইয়ািযেদর  শাসন  আমেলর  প্রথম  ৬  মােসর  মধ্েয  তার  িবরূদ্েধ  িবদ্েরাহ  পিরচালনা  কেরন,  যার
পিরণিতেত িতিন স্বপিরবাের শাহাদত বরণ কেরন। িকন্তু মুয়ািবয়ার শাসেনর প্রথম দশ বছর জীবন- যাপনকালীন সমেয় এ
(িবদ্েরাহ) সুেযাগিটও পানিন। রাসূল (সা.)-এর িবিভন্ন সাহাবী,  িবেশষ কের মুয়ািবয়া ও তার সহকর্মীরা ইসলামী
রাষ্ট্ের  অন্যায়ভােব  হত্যা  ও  িনর্যাতনসহ  েয  অরাজক  পিরস্িথিতর  উদ্ভব  ঘিটেয়  িছেলন,  আহেল  সুন্নাত  ওয়াল
জামায়ােতর অিধকাংশই ঐসব অপকর্েমর যুক্িতযুক্ত ব্যাখা েদয়ার েচষ্টা কের থােকন। এ  ব্যাপাের তােদর প্রধান
যুক্িত  হল,  তারা  িছেলন  রাসূল  (সা.)-এর  সাহাবী।  আর  সাহাবীেদর  সম্পর্েক  মহানবী  (সা.)-এর  েযসব  হাদীস  আমােদর
কােছ েপৗেছেছ, েস অনুযায়ী সাহাবীরা মুজতািহদ (ইসলামী গেবষক) তােদর ভুলত্রুিট ক্ষমার েযাগ্য। মহান আল্লাহ
তােদর ওপর সন্তুষ্ট তাই তারা েয েকান ধরেণর অন্যায়-অপরাধই করুক না েকন, েস ব্যাপাের তারা ক্ষমা প্রাপ্ত!

: িকন্তু শীয়ােদর দৃষ্িটেত এ যুক্িত আেদৗ গ্রহণেযাগ্য নয়। কারণ

প্রথমত  :  মহানবী  (সা.)  সত্য  ও  ন্যায়িবচার  প্রিতষ্ঠার  জন্েয  আন্েদালন  কেরেছন।  এক  দল  েলাকেক  িনজ  িবশ্বােস
ঐক্যবদ্ধ কেরেছন এবং িনেজর সমগ্র অস্িতত্বেক ঐ পিবত্র লক্ষ্য বাস্তবায়েনর স্বার্েথ িবলীন কের িদেয়েছন। এ



জাতীয় যুক্িত আেদৗ বুদ্িধমত্তা প্রসূত ব্যাপার নয় েয, এত কষ্েটর িবিনমেয় স্বীয় পিবত্র লক্ষ্য অর্িজত হওয়ার
পর  মহানবী  (সা.)  জনগণ  ও  ইসলােমর  পিবত্র  নীিতমালার  ব্যাপাের  তার  সঙ্গী  বা  সাহাবীেদরেক  যা  ইচ্েছ  করার  মত
পূর্ণ  স্বাধীনতা  িদেয়  যােবন?  স্বীয়  সহকর্মীেদর  দ্বারা  সংঘিটত  সত্েযর  অপলাপ,  ধ্বংসাত্মক  কর্মকান্ড  ও
অরাজতােক িতিন ক্ষমা করেবন! এ জাতীয় কথার অর্থ হচ্েছ যােদর সহেযাগীতায় িতিন সত্েযর িভত্িতরপস্তর স্থাপন

কেরেছন, তােদর দ্বারাই আবার তা ধ্বংস করেবন। এটা েমােটই যুক্িতগ্রাহ্য ব্যাপার নয়।

দ্িবতীয়ত : েযসব হাদীেস সাহাবীেদর িনষ্কলুষতা ও অপরাধ মুলক শরীয়ত িবেরাধী কার্যকলাপেক পিরশুদ্ধতার আবরণ
েদওয়া হেয়েছ এবং তােদর জন্েয অগ্িরমভােব ক্ষমার েঘাষণা েদয়া হেয়েছ,  প্রকৃতপক্েষ পক্েষ ওগুেলা সাহাবীেদর
দ্বারাই  বর্িণত  হেয়  আমােদর  কােছ  েপৗেছেছ  এবং  রাসূল  (সা.)-এর  সােথ  তা  সম্পর্িকত  করা  হেয়েছ।  অথচ  ইিতহােসর
সাক্ষ্য অনুযায়ী স্বয়ং সাহাবীরাই এেক অন্েযর অন্যায়েক কখনও ক্ষমা কেরনিন। সাহাবীেদর অেনেকই এেক অন্যেক
হত্যা  কেরেছন,  পরস্পরেক  গািলগালাজ  ও  অিভশাপ  িদেয়েছন  এবং  এেক  অন্যেক  অপদস্থ  করেতও  ছােড়নিন।  প্রিতপক্েষর
সামান্যতম  ভুলেকও  তারা  এতটকু  ক্ষমার  েচােখও  েদেখনিন।  সুতরাং  সাহাবীেদর  কার্যকলােপর  সাক্ষ্য  অনুযায়ী-ও
ঐসব হাদীেসর অসত্যতা প্রমাণীত হয়। যিদ ঐসব হাদীসেক সত্য বেল ধের েনয়া হয়, তাহেল তার অর্থ অন্যিকছু হেব। আর
তা অবশ্যই সাহাবীেদর কলংকহীনতা বা  আইনগত ৈবধতা সংক্রান্ত নয়। যিদ ধের েনয়া যায় েয,  মহান আল্লাহর পিবত্র
কুরআেন  সাহাবীেদর  েকান  কােজর  ব্যাপাের  সন্তুষ্িট  প্রকাশ  কেরেছন,1২  তাহেল  েসটা  তােদর  পূর্ববর্তী
কার্যকলােপর  প্রশংসারই  প্রমাণ।  এর  অর্থ  এই  নয়  েয,  ভিবষ্যেত  যা  ইচ্েছ  তাই  করা  বা  আল্লাহর  আেদশ  িবেরাধী

কার্যকলাপও তারা করেত পারেবন।

উমাইয়া বংেশর রাজত্ব প্রিতষ্ঠা

িহজরী ৬০ সেন মুয়ািবয়া মৃত্যু বরণ কের। মৃত্যুর পূর্েব েস জনগেণর কাছ েথেক আপন পুত্র ইয়ািযেদর েখলাফেতর
ব্যাপাের  বাইয়াত  গ্রহণ  কিরেয়  েনয়।  েস  অনুযায়ী  িপতার  মৃত্যুর  পর  ইয়ািযদ  ইসলামী  রাষ্ট্েরর  েখলাফেতর  আসেন
অিধষ্িঠত হয়। ইিতহােসর সাক্ষ্য অনুযায়ী ইয়ািযদ েমােটও ধর্মীয় ব্যক্িতত্েবর অিধকারী িছল না। এমন িক িপতার
জীবদ্দশােতও এই যুবক ইসলামী নীিতমালার প্রিত এতটুকু েতায়াক্কাও করত না। িবলািসতা, উচ্ছৃংখলতা ও লাম্পট্য
চািরতার্থ  করা  ছাড়া  আর  েকান  কাজ  তার  িছল  না।  তার  িতন  বছেরর  শাসন  আমেল  এত  অিধক  পিরমােণ  জঘণ্য  অপরাধ  েস
ঘিটেয়িছল যা ইসলােমর ইিতহােস িবরল। প্রাথিমক যুেগ ইসলামেক অসংখ্য জঘণ্য সামািজক দুর্নীিতেক অিতক্রম করেত
হেয়িছল। িকন্তু েসযুেগ ইয়ািযেদর দ্বারা সািধত অপকর্েমর েকান উদাহরণ ইিতহােস খু্েজ পাওয়া যায় না। ইয়ািযদ
তার  শাসন  আমেলর  প্রথম  বছরই  রাসূল  (সা.)-এর  প্িরয়  েদৗিহত্র  হযরত  ইমাম  হুসাইন  (আ.)-েক  সংগী-সাথী  সহ
স্বপিরবাের অত্যন্ত নৃশংস ভােব হত্যা কের। অতঃপর ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পিরবােরর মিহলা, িশশু ও আহেল বাইতগণেক
(নবীবংশ)  শহীদেদর  কর্িতত  মস্তক  সহ  গণ  প্রদর্শনীর  জন্েয  িবিভন্ন  শহের  প্রদক্িষণ  করােনা  হয়।1৩  ইয়ািযদ  তার
েখলাফেতর দ্িবতীয় বছর পিবত্র মদীনা নগরীেত গণহত্যা চালায় এবং িতন িদন পর্যন্ত েস তার েসনাবািহনীেক ব্যাপক
লুটতরাজ  ও  গণধর্ষেনর  অনুমিত  িদেয়িছল।1৪  েখলাফেতর  তৃতীয়  বছর  ইয়ািযদ  পিবত্র  কাবাঘর  ধ্বংস  কের  তােত  আগুন
ধিরেয়  েদয়!1৫  ইয়ািযেদর  মৃত্যুর  পর  উমাইয়া  বংশীয়  মারওয়ান  পিরবােরর  েলােকরা  ইসলামী  রাষ্ট্েরর  শাসন  ক্ষমতা
অিধকার  কের।  ইিতহাস  অনুযায়ী  উমাইয়া  বংশীয়  এগােরা  জন  ব্যক্িত  প্রায়  সত্তর  বছর  যাবৎ  েখলাফেতর  শাসন  কার্য
পিরচালনা  কের।  ইিতহােসর  এ  অধ্যায়ই  িছল  ইসলাম  ও  মুসলমানেদর  জন্েয  সবেচেয়  দূর্েযাগপূর্ণ  ও  িতক্ত।  েযসময়



ইসলামী সমােজর শাসন ক্ষমতায় একজন খিলফা নামধারী অত্যাচারী আরবীয় সম্রাট ছাড়া অন্য িকছুর অস্িতত্ব িছল না।
অবস্থা এক সময় এমন পর্যােয় িগেয় দাড়ােলা েয, রাসূল (সা.)-এর উত্তরািধকারী ও দ্বীেনর ধারক-বাহক িহেসেব খ্যাত
খিলফা ‘অিলদ িবন ইয়ািযদ’ িনর্ভেয় িসদ্ধান্ত িনেলন েয, পিবত্র কাবা ঘেরর ছােদ একিট ঘর ৈতরী করেবন!! হজ্েজর সময়
িতিন েসখােন িবলাস যাপন করেবন!!1৬ খিলফা ‘অিলদ িবন ইয়ািযদ’ পিবত্র কুরআনেক লক্ষ্য কের তীর িনক্েষপ কের। তীর
িনক্েষেপর  সময়  কুরআনেক  লক্ষ্য  কের  কিবতার  সুের  িবদ্রূপ  কের  বেল  ‘েকয়ামেতর  িদন  যখন  েতার  েখাদার  কােছ
উপস্িথত হিব, বিলস খিলফা আমােক িছন্ন- িভন্ন কেরেছ!!’’1৭ শীয়ারা েখলাফেতর রাজৈনিতক েনতৃত্ব ও ধর্মীয় েনতৃত্ব
এ দু’েটা িবষেয় অিধকাংশ আহেল-সুন্নাত ওয়াল জামায়ােতর সােথ েমৗিলকভােব িভন্ন মত েপাষণ করত। তারা ইিতহােসর এ
অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যােয় চরম কষ্ট ও িতক্ততাপূর্ণ িদন যাপন কেরেছন। েখলাফত প্রসাশেনর অিবচার,  অত্যাচার ও
অরাজকতা  এবং  িনর্যািতত  আহেল  বাইেতর  ইমামগেণর  তাকওয়া  ও  পিবত্রতা  িদেনর  পর  িদন  তােদর  ধর্মীয়  িবশ্বাসেক
অিধকতর  সুদৃঢ়  কের  েতােল।  িবেশষ  কের  তৃতীয়  ইমাম  হযরত  ইমাম  হুসাইন  (আ.)-এর  শাহাদেতর  হৃদয়  িবদারক  ঘটনা
রাজধানীর  বাইের  িবেশষ  কের  ইরাক,  ইয়ামান  ও  ইরােন  শীয়া  মতাদর্েশর  সম্প্রসারেণ  যেথষ্ট  সহেযািগতা  কের।
উপেরাক্ত বক্তব্যর প্রমাণ শীয়ােদর পঞ্চম ইমােমর (হযরত ইমাম বােকর (আ.) যুেগর ঘটনায় েদখেত পাওয়া যায়। িহজরী
বর্েষর এক শতাব্দী তখনও পূর্ণ হয়িন। তৃতীয় ইমাম হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-এর শাহাদেতর পর ৪০ বছরও তখন পূর্ণ
হয়িন।  ইিতমধ্েযই  উমাইয়া  খিলফার  প্রশাসেন  িবশৃংখলার  সূত্রপাত  ঘেট  এবং  এর  ফেল  প্রশাসন  দুর্বল  হেয়  পেড়।  এ
সুেযােগ  েখলাফত  বা  রাজ্েযর  চতুর্িদক  েথেক  শীয়ারা  বন্যার  েবেগ  পঞ্চম  ইমাম  হযরত  ইমাম  বােকর  (আ.)-এর  িদেক
ধািবত হয়। তার চর্তুপার্শ্েব ভক্তেদর ভীড় জমেত থােক। তারা ইমাম বােকর (আ.)-এর কােছ হাদীস ও ইসলােমর জ্ঞান
অর্জন  করেত  শুরু  কের।1৮  ইিতমধ্েয  িহজরী  প্রথম  শতাব্দী  েশষ  হবার  পূর্েবই  প্রশাসেনর  ক’জন  শীর্ষ  স্থানীয়
ব্যক্িত  ইরােনর  েকাম  শহেরর  িভত্িত  স্থাপন  কেরন  এবং  তােক  শীয়া  প্রধান  শহের  রূপান্তিরত  কেরন।1৯তথািপ
শীয়ােদরেক েস যুেগ তােদর ইমামগেণর (আ.) িনর্েদেশ ‘তািকয়া’ পালন কের অর্থাৎ িনেজর ধর্মীয় িবশ্বাস েগাপন কের
থাকেত হেয়িছল। এরপরও রাসূল (সা.)-এর বংেশর সাইয়্েযদগণ ইিতহােস বহু বার ক্ষমতাসীন শাসক েগাষ্িঠর অন্যায়-
অত্যাচােরর  িবরুদ্েধ  িবদ্েরাহ  করেত  বাধ্য  হেয়  িছেলন।  িকন্তু  প্রিতবারই  তােদরেক  পরাজয়  বরণ  করেত  হেয়েছ।
অবেশেষ িনেজেদর প্রাণও তারা এ পেথ উৎসর্গ কেরেছন। তদািনন্তন স্পর্ধাপূর্ণ শাসকেগাষ্িঠ তােদর পিবত্র েদহ
পদদিলত  করেতও  কন্ঠা  েবাধ  কেরিন।  যােয়দীপন্থী  শীয়ােদর  েনতা  জনাব  যােয়েদর  মৃত্যু  েদহেক  কবর  খুেড়  েবর  কের
ফািসর  কাষ্েঠ  ঝুলােনা  হয়।  অতঃপর  ঐ  মৃত্যু  েদহেক  দীর্ঘ  িতন  বছর  যাবৎ  ঐ  অবস্থায়  ঝুিলেয়  রাখা  হয়।  এরপর  ঐ
মৃত্যু েদহ ফািসঁ কাষ্ঠ েথেক নািমেয় আগুেন পুিড়েয় েদয়া হয় এবং তার ভষ্মীভূত ছাই বাতােস উিড়েয় েদয়া হয়!২০

শীয়ােদর িবশ্বাস অনুসাের তােদর চতুর্থ (হযরত ইমাম জয়নলু আেবদীন (আ.) ও পঞ্চম (হযরত ইমাম বােকর (আ.) ইমামেকও
উমাইয়া খিলফারা িবষ প্রেয়ােগ হত্যা কের।২১ দ্িবতীয় ইমাম হাসান (আ.) ও তৃতীয় ইমাম হুসাইন (আ.)-ও তােদর হােতই
শাহাদত বরণ কের িছেলন। উমাইয়া খিলফােদর প্রকাশ্েয নীিতহীন কার্যকলাপ এতই জঘণ্য পর্যােয় িগেয় েপৗেছ িছল েয
আহেল-সুন্নাত  ওয়াল  জামায়ােতর  অনুসারীরা  যারা  সাধারণত  খিলফােদর  আনুগত্যেক  ফরয  বেল  িবশ্বাস  কের,  তারাও
খিলফােদরেক দু’েটা শ্েরণীেত ভাগ করেত বাধ্য হয়। ঐ দু’শ্েরণী হল ‘খুলাফােয় রােশদীন’ এবং ‘খুলাফােয় রােশদীনেদর
পরবর্তী যুগ’। রাসূল (সা.)-এর মৃত্যু পরবর্তী ইসলােমর প্রথম চার খিলফা [আবু বকর, ওমর, ওসমান ও হযরত আলী (আ.) ]
প্রথম  শ্েরণীর  অন্তর্ভুক্ত।  আর  মুয়ািবয়া  েথেক  শুরু  কের  বাকী  সব  খিলফাই  দ্িবতীয়  শ্েরণীর  অন্তর্ভুক্ত  ।
শাসন  ক্ষমতায়  থাকা  কালীন  উমাইয়া  খিলফা  তােদর  িনপীড়ন  মুলক  নীিতর  কারেণ  জনগেণর  চরম  ঘৃণার  পাত্ের  পিরণত
হেয়িছল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় যখন সর্বেশষ উমাইয়া খিলফা ক্ষমতাচ্যুত ও িনহত হন। িনহত হবার পর তার দু’পুত্র



সহ  খিলফা  পিরবােরর  েবশ  িকছু  সদস্য  রাজ  প্রাসাদ  েথেক  পলায়ন  কের।  িকন্তু  পালােনার  পর  েযখােনই  তারা  আশ্রয়
প্রার্থনা  কেরেছ  ব্যর্থ  হেয়েছ।  েকাথাও  আশ্রয়  না  েপেয়  নওবা,  ইিথওিপয়া  এবং  েবজাওয়ার  ও  মরুভূিমেত
লক্ষ্যহীনভােব তােদর ঘুের েবড়ােত হেয়েছ। এর ফেল তােদর অিধকাংশই ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় প্রাণ হারায়। অবিশষ্টরা
ইয়ামােনর  দক্িষণ  অঞ্চেল  এেস  েপৗেছ।  েসখােন  িভক্ষার  মাধ্যেম  পথ  খরচ  েযাগাড়  কের  এবং  কুিলেদর  ছদ্মেবেশ

মক্কার  িদেক  রওনা  হয়।  িকন্তু  েসখােন  মানুেষর  মােঝ  তারা  িনেখাজ  হেয়  যায়।2২

: তথ্যসূত্র

১. তািরেখ ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১৯১ নং পৃষ্ঠা। এবং অন্যান্য ইিতহাস গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

২. শারহু ইবেন আিবল হাদীদ, ৪র্থ খণ্ড, ১৬০ নং পৃষ্ঠা। তািরেখ তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, ১২৪ নং পৃষ্ঠা। তািরেখ ইবেন
  আিসর, ৩য় খণ্ড, ২০৩ নং পৃষ্ঠা।

৩. পূ্র্েবাক্ত সূত্র দ্রষ্টব্য।

৪. তািরেখ ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১৯৩ নং পৃষ্ঠা।

৫. তািরেখ ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ২০২ নং পৃষ্ঠা।

৬. ইয়ািযদ িছল এক অলস ও চরম িবলাসী ব্যক্িত। েস িছল লম্পট ও মদ্যপ। েরশমী বস্তুই িছল তার েপাশাক। কুকুর ও
বানর িছল তার িনত্য সংগী ও েখলার সাথী। তার িনত্য আসরগুেলা িছল মদ ও নাচ-গােন আনন্দ মুখর। তার বানেরর নাম
িছল আবু কােয়স। ঐ  বানরিটেক ইয়ািযদ সবসময় অত্যন্ত সুন্দর মূল্যবান েপাশাক পিরেয় মদপােনর আসের িনেয় আসত !
কখেনা বা বানরিটেক িনেজর ঘাড়ায় চিড়েয় েঘাড় েদৗড় প্রিতেযািগতায় পাঠােতা। (তারীখু ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ১৯৬ নং

(পৃষ্ঠা। মুরুযুয যাহাব, ৩য় খণ্ড ৭৭ নং পৃষ্ঠা।

৭. মরুযুয যাহাব, ৩য় খণ্ড, ৫ নং পৃষ্ঠা। তািরেখ আিবল িফদা, ১ম খণ্ড ১৮৩ নং পৃষ্ঠা।

৮. আন নাসাঈহ আল কািফয়াহ, ৭২ নং পৃষ্ঠা। আল ইহদাস নামক গ্রন্থ েথেক উদ্ধৃত।

৯. হাদীস জনাব আবুল হাসান আল-মাদােয়নী িকতাবুল ইহদাস গ্রন্েথ বর্ণনা কেরেছন েয, হাসান (আ.)-এর সােথ চুক্িতর
পেরর বছর মুয়ািবয়া তার জৈনক কর্মচারীর কােছ িলিখত এক িনর্েদেশ জানায় : ‘‘েয ব্যক্িত ইমাম আলী (আ.) বা আহেল
বাইেতর মর্যাদা সম্পর্েক েকান হাদীস বর্ণনা করেব, তােক হত্যা করার জন্েয আিম দায়ী নই।’’ {িকতাবুল নাসাঈহুল

{কািফয়াহ (মুহাম্মদ িবন আিকল), (১৩৮৬ িহজরী সেন নাজােফ মুদ্িরত) ৮৭ ও ১৯৪ নং পৃষ্ঠা।

১০. আন নাসাঈহুল কািফয়াহ, ৭২ -৭৩ নং পৃষ্ঠা।

১১. আন নাসাঈহুল কািফয়াহ, ৫৮, ৬৪, ৭৭ ও ৭৮ নং পৃষ্ঠা।

১২.  আর  যারা  সর্বপ্রথম  িহজরতকারী  ও  আনসারেদর  মােঝ  পুরাতন  এবং  যারা  তােদর  অনুসরণ  কেরেছ,  আল্লাহ  েস  সমস্ত



েলাকেদর  প্রিত  সন্তুষ্ট  হেয়েছন  এবং  তারাও  তার  প্রিত  সন্তুষ্ট  হেয়েছন।  (-সূরা  আত্  তওবা,  ১০০  নং  আয়াত
দ্রষ্টব্য।) ১৩. তািরেখ ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ২১৬ নং পৃষ্ঠা। তািরেখ আিবল িফদা, ১ম খণ্ড, ১৯০ নং পৃষ্ঠা। মুরুযুয

যাহাব, ৩য় খণ্ড, ৬৪ নং পৃষ্ঠা। আরও অন্যান্য ইিতহাস গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ।

১৪. তািরেখ ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, ২৪৩ নং পৃষ্ঠা। তািরেখ আিবল িফদা, ১ম খণ্ড, ১৯২ নং পৃষ্ঠা। মুরুযুয যাহাব, ৩য়
খণ্ড, ৭৮ নং পৃষ্ঠা।

১৫.  তািরেখ ইয়াকুবী,  ২য় খণ্ড,  ২২৪নং পৃষ্ঠা। তািরেখ আিবল িফদা,  ১ম খণ্ড,  ১৯২ নং পৃষ্ঠা। মুরুযুয যাহাব,  ৩য়
খণ্ড, ৮১ নং পৃষ্ঠা।

১৬. তািরেখ ইয়াকুবী, ৩য় খণ্ড, ৭৩ নং পৃষ্ঠা।

১৭. মরুযুয যাহাব, ৩য় খণ্ড, ২২৮ নং পৃষ্ঠা।

১৮. এ বইেয়র ইমাম পিরিচিত অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

১৯. ‘মু’জামুল বুলদান’ ‘েকাম’ শব্দ দ্রষ্টব্য।

২০. ‘মরুযুয যাহাব’ ৩য় খণ্ড, ২১৭-২১৯ নং পৃষ্ঠা। ‘তািরেখ ইয়াকুবী’ ৩য় খণ্ড, ৬৬ নং পৃষ্ঠা।

২১. ‘িবহারুল আেনায়ার’ ১২ নং খণ্ড।

২২. ‘তািরেখ ইয়াকুবী’ ৩য় খণ্ড, ৮৪ নং পৃষ্ঠা।

 

 


